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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
» Y 0 R ] নিরক্ষর কবি ও গ্ৰাম্যকবিতা ܘ ܘ
জয়চাঁদের নিজমুখে এইমাত্র তাহার বাল্যজীবনী আমরা শুনিয়াছি। যখন জয়চাঁদ গীতের দল গঠন করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন তাহার আর্থিক অবস্থা। এতদূর মন্দ ছিল যে, দুইবেলা আহার করা তাহার পরিবারগণের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না । কোন এক সময় জয়চাঁদ যশোহর নলডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতে যাত্ৰা গীত শুনিতে গিয়া যাত্রার অধিকারীর মিষ্টবাক্যে যাত্রার দলে মিশিয়া নানারূপ যাত্রার ভাবভঙ্গি, গীত, সুর নাচ শিক্ষা করিয়াছিল।” প্ৰায় কুড়ি বৎসর জয়চাঁদ এই কাৰ্য্যে থাকিয়া কিশোর কাল হইতে
যৌবনের আরম্ভ পৰ্যন্ত অতীত করিয়াছিল। যখন গৃহে আসিল, তখন পিতার উপার্জিত লাঙ্গল গরু জমী সমস্তই প্ৰায় উদরের জন্য পরিবারগণ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা দেখিয়া
জয়চাঁদ পারিবারিক গ্ৰাসাচ্ছাদনের জন্য অনেক চিন্তার পর বাল্যের অভ্যস্ত মোসলমানী কেচ্ছার ঘটনা লইয়া যৌবন বয়সের শিক্ষিত যাত্রার ধরণে একটি গাজির গীতের দল প্ৰস্তুত করিল। বর্তমান সময়ে যশোহর জেলার বিখ্যাত ধনী “তালখড়ির ভট্টাচাৰ্য্য” মহাশয়দিগের বসতির নিকটবৰ্ত্তী “উজগ্রামের” তরিকুল্লা কারিকরের নিকট গাজি গীত শিক্ষা করিয়া এই দলের উন্নতি করিয়াছিল। এই তরিবুল্লার পুত্ৰ হাচিম বিশ্বাস বৰ্ত্তমান সময়ের একজন নামজাদা জারি গীতেঁর দলপতি। জয়চাঁদ পালার প্রথমেই ভণিতা দিয়া গাইত যে—
“প্ৰথম বয়সের শিক্ষা কেচ্ছ মোসলমানী, তাই আজ গেয়ে বেড়াই ওমা বীণাপাণি । তার পর যাত্ৰা গীতে বালক সাজিয়ে, যত গীত ছিল শিক্ষা সুরে ভাজ দিয়ে। ধৰ্ম্মরাজ সভায় তাই গাবো ধুয়া ধরে, ওস্তাদজী তরিকুল্লার শিখােনর জোরে ॥” ইত্যাদি। জয়চাঁদ হিন্দুর ছেলে-গাজির গীত রচনা এবং গান করিলেও হিন্দু দেবদেবীর নাম, মাহাত্ম্যলীলা কিছুই তাহার রচনায় পরিত্যাজ্য হয় নাই। যখন জয়চাঁদ গাজি গীতের গৌরচন্দ্ৰিকা কিরিত, তখন ছড়া বলিবাগ সময় বলিত যে
নাম গণপতি দেব আঁশীৰ্বাদ করা, এসে বস সরস্বতী কণ্ঠের উপর। ছেলেকাল গেল খেলায় যৌবন গেল রিসে, বেরাদ্দকালে দুৰ্গা নাম মনে নাহি আসে। কি করিস ওরে মন দেখরে নয়ন মুদি, কালের পরে কালীরূপা ভবরোগের ওষধি । নাম নাম সভার লোক আশীৰ্ব্বাদ করা, বালক জয়চাঁদ বলে নেক নজর কর ৷ ইত্যাদি।
এইরূপ ভাবে প্ৰায় হিন্দুর প্রচলিত দেবদেবীর নাম এবং মুসলমান ফকির, দরবেশ,
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